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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
२१8 ब्ररौठ-ब्रळ्नांवलौ
অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেরকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।
সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি, যেন আমি, অন্তত কোথাও কোথাও, আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।
আমার মনে আছে, যখন আমি ক্ষণিকা" লিখেছিলেম তখন একদল পাঠকের ধাধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তা হলে কারো বলতে বাধত না যে, ঐ-সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে, কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনামহলের বাইরের জিনিস। তার মতে সেটা হতে বাধ্য, কেননা লিরিক-কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্তরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার ‘চিরকুমারসভা’ ও অন্যান্ত প্রহসনের উল্লেখ তাকে করতে হয়েছে, কিন্তু তার মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ— কারণ আর কিছু বলতে হবে না,
কারণ তার সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত।.
আমি অনেক সময় খুজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাং কার হাল ডাইনে-বায়ের ঢেউয়ে দোলান্থলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তার কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত স্বারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। র্তার যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তার চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবজিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জল হয়ে প্রকাশ পায় তার বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়— এই মনমধৰ্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে বেটা ভাবালুতার বাষ্পম্পর্শহীন। তার মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি, তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নিবিকার তার মন যে, বাঙালি পাঠক অনেক দিন পর্যন্ত তাকে স্বীকার করতেই পারে নি। মুশকিল এই যে, বাঙালি কাউকে কোনো-একটা দলে मा $ांनाज ठांप्क, बूकtउहे गांtद्र ना । चांबाब्र निरजग्न कष दक् िबण, नऊा
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